





ৃ ওয়া সাললামার দস্ত মুবারকে দু'টি তাজ নারে উল রিল ্‌ 
আমার মাথায় পরিয়ে দেন, অপরটি আমার ভাই পীরানে পীর শায়খ 
আব্দুল ব্বাদির জীলানী সাহেবের মাখার পাস তা 





পরিশেষে প্রার্থনা যে মহান আল্লাহ্‌ রব্বুল ইজ্জতের সন্তুষ্টি লক্ষ্যেই গ্রহণীয় 
হোক আমাদের প্রতিটি প্রচেষ্টা, এমনকি মিত্রতা-বৈরিতাও; ক্ষমা-লন্ধ হোক 
অপ্রত্যাশিত যাবতীয় অশুচি এ বিং মনিবের শি 
প্রতিটি প্রয়াস। আমীন হয়াআরোমা । বিওসীলাতি র 


আলামীন ওয়া অলিহী ওয়া আস্হাবিহী ওয়নআহ্বানিারি 





খনি, গাউসুল আ'যম জিলানী (রা.) ও খাজায়ে আজমিরী (রা.) এর ফয়জের 
কেন্দ্র, নবী প্রেমিক ও অলী ভক্তদের মিলন কেন্দ্র, আলেমে হক্ানী, আরেফে 
| নে ৩০ 


গৌড় হয়ে এ ূ গৌড় 
কাজীর দায়িতৃভার গ্রহণ করে ইসলামাবাদ চট্টগ্রামে শুভ পদার্পণ করেন এবং 


পটিয়া থানায় বসতি স্থাপন করেন । তার নামানুসারে হামিদগাও তার স্মৃতি বহন 


করছে। তারই বংশের একজন সৈয়দ আব্দুল কাদের ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত 
আজিম নগর গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। তার পুত্র সৈয়দ আতাউল্লাহ্‌ 


তৎপুত্র সৈয়দ তৈয়ব উল্লাহ্‌। তার তিন পুত্র জন্গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় সন্তানের 


নাম মৌলভী সৈয়দ মতিউল্লাহ্‌। তিনি মাইজভাণ্তার গ্রামে এসে বসতি স্থাপন 
করেন। তিনি নিতান্ত দ্বীনদার ও পরহেজগার আলেম ছিলেন। তারই পবিত্র 
ওঁরসে গাউসুল আ'যম হযরত মাওলানা শাহ্‌ আহমদুন্লাহ মাইজভাণ্ডারী (রা.) 
জন্মগ্রহণ করেন। 


১২৪৩ বা ১২৪৪ হিজরী মোতাবেক ১২৩৩ বাংলা, ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে, ১ মাঘ রোজ 
বুধবার তিনি ইহজগতে শুভ পদার্পণ করেন । 
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শানে গাউসুল আশ্যম মাইজভা্ডারী "হছে প্রবন্ধ সম্ভার | 


হন্ 





বুঝে না। এই হাজী সাহেব অসহায় নিরুপায় মহাবিপদের শেষ পর্যায়ে পৌছে টড - রি. 
আল্লাহ্‌র ঘরে গিয়ে কান্নাকাটি করে দো'আ করলেন। ওহে প্রভূ! আমাকে স্বীকার করতে লাগলাম এবং স্বচক্ষে তার অবস্থা অবলোকন করার জন্য আমি ছু 
তোমার প্রিয় বান্দা, বাকে বাঁ্াদেরকে বিপদমুকত করার ক্ষমতা দিয়েছ মিলিয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। আমার বিশ্বাস যে, হযরত কেবলা হজ্জে যাননি। গেলে 


চরণে লুটিয়ে পড়ে আনন্দাশ্রুতে তার পদযুগল ভাসিয়ে দিলাম । ভরত কল 
ূ (রা.) আমার মাথায় তার করুণা মাখা হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন। হাজী 
সাহেব! আপনার ওয়াদা ঠিক রাখবেন। কোন কষ্ট হয়নি তো? আমি আরজ 
করলাম, হুযুর আমাকে যা শিখিয়ে ছিলেন, তা ভুলে গিয়েছি। দয়া করে আবার 
শিখিয়ে দিন। হযরত উত্তর দিলেন, আপনার কাজ তো সেরে গেছে । এখন আর 
দরকার নেই। এ বলে খাদেমগণকে বললেন, এ লোকটি বহু দূর হতে এসেছে, 


তিনি পথত্রমণে ক্ষুধায় তুষ্তায় নিতান্ত কাতর হয়ে পড়েছেন। ৷ পানাহারে পরিতৃপ্ত 
কর। খাদেম সাহেব আদেশ পেয়ে আমাকে তৃপ্তির সাথে খাওয়াতে বসতে 





রা এ দিক: ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেলাম ঘটনা শুনালেন। আমার বাবা যিনি দুই তিন বৎসর আগে ইন্তিকাল করেছেন। 
আমি চট্টগ্রাম শহরের সদর ঘাটে এসে পৌঁছেছি। তখন সময় সুবহে সাদিক। তিনি হজ্বে গিয়ে হজ সম্পন্ন করার পর সঙ্গী কাফেলা হতে বিচ্ছেদ হয়ে পড়ে 
চারিদেকে লোকজন চলাফেরা করছে। আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে ভাবতে নিজের মালামালও হারিয়ে ফেলেন । অসহায় নিরুপায় হয়ে আল্লাহর ঘর খানায়ে 
লাগলাম । এমাত্র যেন পথ চলা আরস্ত করলাম । কি অদ্ভুত কাণ্ড একি কারামত । কাবায় বসে বসে কান্নাকাটি করতে থাকে। হায়! আমি এখানে থাকার, খাওয়ার 
হযরত কেবলা (রা.) এর এই অপূর্ব অলৌকিক শক্তি অসীম অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ বা দেশে ফিরে যাওয়ার কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। এক রাত্রে একজন 
দর্শনে আমি আনন্দে ব্যাকুল হয়ে খোদার শোকর এবং অকাতরে তার কৃতজ্ঞতা অপরিচিত লোক এসে আমার কাছে কান্নাকাটির কারণ জানতে চাইলে তাকে 





১৬ 





বান্ধব 
শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী হস্ণ প্রবন্ধ সম্ভার 
করার নেই; তবে অবশ্যই আগামীকাল মাগরিবের সময় আমার সাথে সাক্ষাৎ 


সাহেব পরদিন মাগরিবের সময় ওই লোকের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি দূর হতে 
ইশারায় হযরত কেবলা (রা.) এর দিকে দেখিয়ে দিলেন এবং আপন দুঃখ 
দুর্দশার কথা বিনয় সহকারে তাকে জানাতে বললেন। এর পূর্বে বাবা হযরত 


করলেন। তখন হযরত কেবলা (রা.) তার ডান বাহু ধরে তাকে হাটতে 
বললেন। হযরতের নির্দেশ মতে কিছুষ্টণ চলার পর তীর ডান বাহু হালকা 
অনুভব হল । মনে হল যেন হযরতের হাত মোবারক তার বাহুর উপর নেই। 
সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর অবশ মনে হল । তিনি আর চলতে পারছেন না । ঠান্ডার 
পরিবর্তে গরম অনুভূত হতে লাগল | এখন তিনি দীড়িয়ে মুখ হতে কাপড় সরিয়ে 
তাকিয়ে দেখলেন, হযরত কেবলা আছেন কিনা; দেখলেন হযরত নেই এবং 
তিনি নিজকে আপন বাড়ীর রাস্তার মাথায় দন্ডায়মান পেলেন। তিনি বিস্ময়ে 
অবাক হয়ে অনেক্ষণ দাড়িয়ে রইলেন । পরে তীর ইশ হলে বাড়িতে গেলেন। 


হযরতের অদ্ভুত আধ্যাত্মিক প্রভাবে বাঘের মুখে বদনা (লোটা) নিক্ষেপ করে 
ভক্ত উদ্ধার: একদিন হযরত কেবলা (রা.) নিজ হুজরার সামনে পুকুর পাড়ে বসে 
অযু করছিলেন। হঠাৎ জজবার অবস্থায় এসে সজোরে বলে উঠলেন, 
“হারামজাদা তুই এখান হইতে দূর হস নাই” এবং হাতের বদনা (লোটা) 
পুকুরের দিকে নিক্ষেপ করলেন। এই সময় অযু শেষ হয়নি । সুতরাং খাদেমগণ 
অন্য লোটা এনে দিলে অযু শেষ করলেন। তারপর পুকুরে নেমে বদনা (লোটা) 
বেশ খোজ করা সত্ত্বেও পাওয়া গেল না। সকলে অবাক হয়ে রইলেন। এই 
রহস্য কেউ বুঝতে পারলেন না। দু'দিন পর রাঙ্গুনীয়া কোদালা গ্রামের ইছমত 
আলী নামক হযরতের একজন ভক্ত মুরীদ কিছু নাস্তা এবং পুকুরে নিক্ষেপ করা 
পর নাস্তা ও বদনা পেশ করে অনেক্ষণ দাড়িয়ে কাদতে থাকে । লোকজন তীর 
কাছে লোটার ঘটনা জানতে চাইলে সে উত্তর দেয় যে, দু'দিন আগে আমি 
কোদালা পাহাড়ে লাকড়ী কাটতে যায়। আমার নিয়ত ছিল এই লাকড়ী বিক্রি 


| 
১৮ টি বর গি কি টা. ব্রি 


শানে গাউসুল আ*যম মাইজভাণ্ডারী প্রবন্ধ স্ভার 
কার বি সা নি তে 
যাব। লাকড়ী কাটার পর এক গাছ তলে বসে বোঝা বাধতে ছিলাম | হ ॥ 








“ইয়া গাউছুল আ*্যম (রা.)!” সঙ্গে সঙ্গ বজ্লীর মত দ্রুত বেগে এই বদনা | ) 
(লোটা) বাঘের মুখে পড়ে আঘাত করে । এতে বাঘ ভয় পেয়ে জঙ্গলের দিকে ॥ 
পলায়ন করে । আমি বদনা (লোটা) দেখা মাত্র চিনতে পারলাম যে, ইহা অ | 
রশিদ কেবলা হযরত গাউসুল জাম মাইজভানা ! 
(লোটা)। ভক্তি সহকারে ইহা নিয়ে বাড়ীতে আসি এবং আজ শুকরিয়া এবং . 
কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য এই বদনা (লোটা) নিয়ে হযরতের চরণ যুগলে . 
উপস্থিত হই। 
হযরতের আদেশে রিয়াজুদ্দীন উকিলের ভূসম্পত্তি খরিদ ও রেয়াজুদ্দীন বাজারের 
পত্তন: একদা চট্টগ্রাম নিবাসী রেয়াজুদ্দীন উকিল সাহেব হযরতের খিদমতে . 
উপস্থিত হয়ে অভাব অনটন হতে পরিত্রাণের জন্য দো*আ প্রার্থনা করলেন। 





কোন যুগিনীর জায়গা তিনি খরিদ করবেন টাকা পয়সা তেমন নেই। কিছুদিন | 
পর এক যুগিনী এসে তার কাছে বর্তমান রেয়াজুদ্দীন বাজার অবস্থিত সেই 
জায়গাটি বিক্রয় করতে চাইলে তিনি হযরতের নির্দেশ মত বিনা দ্বিধায় অল্প মূল্য 
দিয়ে ওই জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা খরিদ করেন। কিছুদিন পর ওই জায়গার দক্ষিণ 
পাশে রেলওয়ে কোম্পানী এসে ঘোষণা করার মানসে জরিপ করতে লাগলেন! | 


ভবন) কাছাড়ী পাহাড়ে এসে পড়ে । কাজেই তার বাজার অত্যন্ত চালু ও 
উন্নতিশীল হয়ে গেল। ক্রমান্বয়ে তার অবস্থার অপ্রত্যাশিত উন্নতি হতে লাগল । 


ইহজগত হতে পর্দা করা: হযরত কেবলা (রা.) ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে হিজরী ১৩২৩ 

সনে বাংলা ১৩১৩ সালে ১২৬৮ মঘীর ১০ মাঘ মোতাবেক ২৭ জিলবুদ রোজ 
সোমবার দিবাগত রাত্রি দেড়টার সময় ইহজগত হতে পর্দা করে আল্লাহ্‌ ও 
রাসূল (দ.) এর সন্নিধ্যে গমন করেন। 


'আল ওয়ালাদু সির্রুন লে আবিহে': ছেলে সন্তান বাপের, ছাত্র ওন্তাদের, মুরীদ 
পীর মুর্শিদের রহস্য স্বরূপ । অতএব গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী হযরত 
মাওলানা শাহ সৈয়দ আহ্মদুন্লাহ (রা.) এর খোলাফা (খলিফাগণ) দেশ বঃ 
ফাগণের মধ্য 





ইয়ামৃদানী গাউসুল আ'যম হযরত মাওলানা শাহসৃফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ 
মাইজভাণ্তারী (ক.)। তীর মহামতি পিতার নাম সৈয়দ মতিউল্লাহ (রা.)। মাতার 
নাম সৈয়দা খায়রুন্লিছা (রা.)। তারা উভয়েই পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম জেলার 
অন্তর্গত ফটিকছড়ি উপজেলার ইছাপুর মহকুমার আজিমনগর মৌজার (গ্রামের) 
অধিবাসী ছিলেন৷ তীরা উভয়েই রাসূল (দ.) বংশোদ্ভূত সৈয়দ ছিলেন। রাসূল 


্‌ ও 
বা কৌশল অবলম্বন করে যুগোপযোগী রনী শত নিক 
প্রবর্তন করেন, যা মাইজভাণ্ডারী ত্রিকা-দর্শন নামে সুপরিচিত। এ তরিকা 
একটি কুগোপযোদী দর্শন হিসেবে বিখের সকল ধর্মে মানুহে কাছে বিপুল 
৩৩৩ তি ্‌ 





হযরত লাউরল আসর রখনিপুত অনি রা (কে) “নবী করিম দে.) এর 
নিকট দুটি টুপি ছিল, তিনি একটি আমার মাথায় এবং অপরটি হযরত পীরানে 
পীর ছাহেবের মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন ।” এ অমূল্য দৌরার বাক 





যত, ত, ধাকত, মারফত এক 
লজ রতিটি দিক অভি-সুদরতাবেমস্িত করা হয়েছে 


বন্দেগীতে গাউসুল আস্যম মাইজভাপ্তারী: হযরত গাউসুল আ*যম মাইজভাণ্ডারী আ'যম একজন কিংবা দু*য়ের অধিক বিতর্কের ছার রুদ্ধ করা হয়েছে। (খ) 
হায়াতে কোনদিন এক ওয়াক্ত নামাজও কাজা করেননি । যথাসময়ে নামাজে “হাশরের দিন আমি প্রথম বলিব লা ইলাহা ইন্লাল্লাহ্‌।” যারা মাইজভাণ্তারীদের 
পাঞ্জেগানা আদায় করতেন। বেশী বেশী নফল নামাজ ও নফল রোজা রাখতেন । শিরিক-কুফরের অপবাদ দেয় তাদের উত্তর প্রদত্ত হয়েছে। (গ) “কবুতরের মত 
বাকী সময় কুরআন তিলাওয়াত, শিক্ষা ও দ্বীন চর্চায় কাটাতেন। _.. বাছিয়া খাও।” কবুতর শাস্তির প্রতীক আর জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি পেতে 
অলৌকিক ঘটনাবলীর কিঞ্চিৎ পরিচয়: হযরত কেবলা (ক.) নিজেকে গোপন চাইলে শরীয়ত নির্ধারিত হালাল হারাম বেছে চলা উচিত; এমন শিক্ষাই এখানে 
রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন । তবুও আল্লাহর মুখ্য উদ্দেশ্য ও বেলায়তী শানকে ৃ প্রদত্ত হয়েছে । (ঘ) “কুরআন শরীফ তিলাওয়াত কর” । কুরআন সমুদয় বিষয়ের 
বিকশিত করার জন্য এবং খোদার প্রতি মানবজাতির বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেম ৃ বিশদ বর্ণনা সমৃদ্ধ অর্থাৎ সকল সমস্যা কুরআনিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে 
জাগিয়ে তুলে তাদের সুপথে ও গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য তার অনেক সমাধান সম্ভব । (ও) “ছালাতুত্‌ তাছ্বীহ্‌ ও তাহাজ্জুদের নামায পড় ।” যা নফল . 
কারামাত বা অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ সকল কারামাত খোদার ৃ নামাজ । (ে) “আইয়ামে বীজের রোজা রাখ, আমার ছেলেরা সব সময় রোজা 
রাখে।” উক্ত বাণী দ্বারা অপপ্রচারের প্রতিরোধ করা হয়েছে। যেখানে মুস্তাহাব 





রোজা রাখার তাগাদা আছে সেক্ষেত্রে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত রোজাকে 
অস্বীকারের প্রশ্বই অবান্তর । জার শেযোভ বাইর জীব পি 


রী ॥ ২ 
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শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ারী প্রবন্ধ সম্ভার 
কুদম সকল ওলীয়ুল্লাহ্‌র কীধের উপরে" । অতঃপর তার যুগস্থওলীগণের কীধ 
তার জন্য ঝুঁকাতে যাচ্ছে; কেননা তার যুগে তিনিই তাদের কুত্ব। অতএব 
তোমাদের মধ্যকার কেউ এ সময়ে থাকলে সে যেন তার খেদমত অবশ্যই করে' 
(বাহ্জাতুল আসরার; বাইরুত-লেবনান মুদ্রিত: ১৬ পৃষ্ঠা)। 
দুই. শায়খ আবু নাজীব আবদুল কঁহের সাহরোওয়ারদী বলেন ঃ 
৮৮৯1) ১১১১০ ১1০৬৪ এ]। ৪০ ০০৪৭। ৮৮৮ ৬৫১৬৮ ২৪৪ জ্জ্ 
১৩০১০ ০৮৮ তো] ভা (5 95৩ 8০5 এ ০৮০ ৪ নিস্পিত ৬৪ ০৯১১৪ ০৬ 
1০591 515 ৬ঠ501581 2৩১৬ 5) ৬ ১০৫০৩ জল] 15৬ :)১৪]। ১৬ ৮৮41 ০5 
-9৮)১৮১১। 2৩১4 ৩৬১ নিন এ 3০৬ আও) ৪০১৭৯ ৬৭৪ 2058019১818 
অর্থাৎ, “আমি (শায়খ সাহরোওয়ারদী) ৫০৩ হিজরী সালে শায়খ হাম্মাদ ইবনে 
মুসলিম দাব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট ছিলাম । তখনকার সময়ে শায়খ 
আবদুল বাদের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তারই সান্নিধ্যে যাওয়া আসা করতেন। 
এসি ভার সহকারে বলেন তারপর দাঁড়ালেন । 





যে, চি হর কাধের উপরে ডিলান ওলীর 
ঘাড় তজ্জন্য অবশ্যই অবনত করবে' (প্রাগুক্ত: ১৮ পৃষ্ঠা)। 
তিন. শায়খ আবদুল কাদের জীলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু যুবক থাকা অবস্থায় স্বয়ং 
তাকে সম্বোধন করতঃ তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ গাউস বললেন ঃ 

৬৫) ৪৬ ০১৬০৪) 91০০৮1৮510৬ 94১54535401 ০৮৪) এএ ১১৫01 ০৮৪ 
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অর্থাৎ “হে আবদুল কাদের! আদব-শিষ্টাচার দ্বারা তুমি আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলকে 
তুষ্ট করেছ। আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, বাগদাদে পূর্ণ সমাবেশে কুরসীতে 
আরোহণপূর্বক বক্তব্যরত অবস্থায় বলতে যাচ্ছ যে, 'আমার এ বুদম সকল 
ওলীয়ুল্লাহর কীধের উপরে'। আর তোমার সময়কালীন ওলীগণকে যেমনটি 
দেখতে পাচ্ছি যে, তোমার মর্যাদার কারণে তারা তাদের ঘাড়সমূহ ঝুঁকিয়ে 
দিচ্ছে" (প্রাগুক্ত: ১৯পৃষ্ঠা)। 
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অর্থাৎ- “আমার কৃলব বা অন্তরাত্মা সৃষ্টি থেকে দূরে এক কিনারায় আল্লাহ্‌ 


তা'আলার জ্ঞানের আবাসে গোপন অবস্থানে রয়েছে। তা আল্লাহ্‌ সুবহানাহুর 


দরজায় এক ফিরিশতা ব্যক্তিতু, যাকে আমার যমানাবাসীর মধ্য থেকে তথায় 
গমনকারী প্রত্যেকের জন্য কেব্লারূপে প্রকাশ করেছেন; যা বদ্ধদরজার 
অন্তরালে পৌছে অন্তরঙ্গতা ও নৈকট্যের বিছানায় উপবিষ্ট । আর তা এমন 
অন্য একক: বাদশাহ যার পরা 






নিয়ন্ত্রণ তাকেই সোপর্দ করলেন এবং তাদের রেকোে টি 
সোপ কল“ 





শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী" প্রবন্ধ সম্ভার ১1 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছাড়া আর কেউ নন । আর পরস্পর সমকক্ষ বন্ধু 


| বলে আখ্যায়িত করতঃ যাকে তিনি নিজের সাথে তুলনা করেছেন, একমাত্র তিনি রি 
|. ছাড়া আর কেউ তীর সাথে তুল্য হতে পারে না । কেননা তিনি নিজেই বলেছেন-. 


৮17৩1 ৬1 ঠাি১১০৩৪ ৬ ঠা অর্থাৎ তোমরা আমাকে কারো সাথে এবং 


অতএব দুয়ের কমবেশি “গাউসুল আ'যম" বলা তথা মাত্র একজন কিংবা দুয়ের 
অধিক ৩.৪,৫ থেকে ১৭ জন কিংবা প্রতি যুগে একজন করে অসংখ্যজন বলাটা 
প্রকৃতপক্ষে তাকে অমান্য করারই নামান্তর । আর উল্লেখিত দুই গাউসুল আ'যম 
পরস্পর সমকক্ষ হন বিধায় এখানে কারো আপেক্ষিক আনুপাতিকের প্রতারণাও 
চলতে পারে না। অন্যথায় গাউসুল আ'যমিয়ত এর ক্ষেত্রে আপেক্ষিক 
আনুপাতিকের কথা বলে যারা গাউসুল আযমের সংখ্যা দুয়ের অধিক বৃদ্ধি 
করতে যাবে, তাদের আনুপাতিক অধোগতির শেষ অনুপাত কল্পনাতীত 
নিম্নমানেই গিয়ে দাড়াবে । 





পরস্পরকে এমনভাবে তুলে ধরেছেন, যাতে একজনকে বাদ দেওয়া কিংবা 
হয়। যেমন- তিনি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনু বলেন (ক) “আমার নাম পীরানে দুয়ের অধিক সাব্যস্ত করা কোনটাই আদৌ সম্ভব নয় । কেননা সাব্যস্ত হয়েছে 
পীর সাহেবের নামের সাথে সোনালী অক্ষরে লিখা আছে' (বেলায়তে মোতলাকা- যে, পরস্পর সমকক্ষ এ দু'সত্তাই মাত্র পরস্পর সমতুল্য অপর কেউ 
১০৫ পৃষ্ঠা)। (খ) “রাছুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার হস্ত মোবারকে সত্তার একইরূপ মর্যাদার অবস্থানে অপর কারো স্থান নেই, নামও লিখা 





; সি | ন ৩ 
সহিত কাবা শরীফে ঢুকিয়া দেখিতে পাইলাম, রছুল করিম (দ.) এর “ছদর' 
মোবারক (ছিনা) এক অসীম দরিয়া, আমরা উভয়ে উহাতে ডুব দিলাম ।" 
(জীবনী ও কেরামত-২০০ পৃষ্ঠা)। 


তুলনা সূত্রে অনধিক দুই গাউসুল আ*যম £ 


এঁতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে আমরা পরিজ্ঞাত যে, “গাউসুল আশযম' উপাধিতে 
বিভূষিত সর্বপ্রথম সত্তা হযরত গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল ব্বাদের জীলানী 





শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী দুর" প্রবন্ধ সম্ভার 


হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী স্ক্রু 'র প্রশংসায় 
ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত শেরে বাংলা রাহিমাহুল্লাহ 


এস এম জাফর ছাদেক আল্‌ আহাদী 


ন্যায্য অনুবাদ: (শিরে নাম) 'কুতৃবে আলম, গাউসুল আ'যম, পাকিস্তান 
রাজাধিরাজ, খোদার পরিচয় লাভকারী আরিফ-ওলীয়ুল্লাহগণের কা'বা, কাশুফ ও 


টীকা: তিনি শুধু পূর্বাঞ্চলের জন্য নয়, বরং সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যই গাউসুল 
আ'যম হন মর্মে যথার্থ স্বীকৃত অভিমতটি হযরত শেরে বাংলা রেহ.) কর্তৃকও 
সমর্থিত প্রতিভাত হয়- এখানে 'কুত্ববে আলম-গাউসুল আ'যম" পদবী-অভিধার 
উল্লেখ সূত্রেও। অতএব হযরত শেরে বাংলা (রহ.)'র বরাত দিয়ে তীকে 
পূর্বাঞ্চলের জন্য গাউসুল আ'যম যারা বলে থাকে, তারা অন্যায্য অর্থানুবাদের 
মাধ্যমে অপবাদই দিয়ে থাকে বৈকি! 


(১ম পঙক্তি)- “পাকিস্তানের ওই রাজাধিরাজের জন্য অজস্র হাজার প্রশংসাবাদ; 


যিনি আমাদের খাজা (মনিব-অধিপতি-অভিভাবক), ধার নাম (হযরত) আহমদ 
উল্লাহ, অভিধা গাউসুল আ'যম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), তারই নিমিত্তে 
প্রশংসাবাদ |” 





টি 


শানে গাউসুল আ'যম মাইজভা্ডারী 4: প্রবন্ধ সম্ভার | 
(২য় পঙজ্তি)_ “তীর এ (গাউসুল আ'যম) উপাধি শাহান্শাহে মদীনা সাল্লল্লাহু: 
আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান দরবার থেকে এসেছে এমন সুসংবাদ আউলিয়া-ই 
কিরামের মুখে (আলোচনায়) শুনা গিয়েছে ।” 
টীকা: প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, প্রশংসিত হযরত কিবলার উপাধি “গাউসুল আ*যম' 
হওয়া, সে উপাধি শাহান্শাহে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কর্তৃক ্‌ 
প্রদত্ত হওয়া এবং তদ্বিযয়ক সুসংবাদ আউলিয়া-ই কিরামের মাধ্যমে হযরত 


(র.)'র সংস্কার ও তরিকা; ইত্যাদি) সুস্পষ্ট সত্যের অপলাপ এবং হযরত শেরে 
বাংলা (রহ.)'র উপর জঘন্য অপবাদ বৈকি! 
(৩য় পউক্তি)- “তার আবির্ভাবের কারণে বাংলা মুলুক (বাংলা ভাষাভাষীদের . 
আবাসভূমি) পরিপূর্ণ আলোকিত হয়ে গিয়েছে । তার প্রশংসার শক্তি কি এ অধম | 
আযীয কখনো রাখে?” | 

| 
টীকা: “তার প্রশংসার শক্তি কি এ অধম আযীয কখনো রাখে?' উক্তিটি প্রসঙ্গত: 
বিশেষ লক্ষণীয় । প্রশংসিত হযরত ক্্বলার প্রশংসা করে শেষ করা বা চূড়ান্ত 


পর্যায়ের প্রশংসা, গ্রন্থকার মহোদয় কর্তৃক কোনকালেই সম্ভব নয় এমন | 
অভিব্যক্তিই এখানে প্রতিভাত হয় । অতএব হযরত ক্বিলার যেরূপ প্রশংসা 


হযরত শেরে বাংলা (রহ.) বর্ণনা করেছেন, মূলতঃ তিনি তারও বহু উতর । ্‌ 
(৪র্থ পঙক্তি)- “ওহে আমার মা'বুদ! তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন! । 
মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ামা'র উসিলায় এ প্রার্থনা বৃববুল করুন!” | 
(৫ম পউক্তি)- “হযরত শাহ আহমদুল্লাহ্‌ কীদেরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) | 
পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী কুতৃবুল্‌ আকৃতাব 1” ৃ 
টীকাঃ (১) প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, 'কনদেরী' শব্দের যথার্থ মর্ম উপলব্ধিতে ব্যর্থ : 
কতিপয় লোক মাইজভাণ্ডারী তুরীক্বার স্বাতন্র্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে । তাদের ; 
১৯৬ 5 


এ এক 
ত্রীব্বা প্রতিষ্ঠা করেন, অনুরূপ হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাপ্তারীও (রাদ্বি.) 


ূরববারাবাহিকতায় সুহরওয়াদী-কাদেরী হওয়া সত্তেও স্বতন্ত্র একটি তরীকা 
প্রতিষ্ঠা করেছেন । | 





টীকা: যারা হযরত গাউসুল আশ্যম মাইজভাণ্ডারী (রাদ্ি.)কে হযরত শেরে বাংলা 
(রহ.)'র বরাত দিয়ে “পূর্বাঞ্চলের জন্যই গাউসুল আ'যম" আখ্যা দেয়ার ব্যর্থ 
চেষ্টা করে, তাদের বিপক্ষে এখানে স্পষ্ট অভিমত প্রতিভাত হয় যে, হযরত 


আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি: ওয়াসাল্লামার সাথে সম্পর্কিত উম্মতগণের 


হ তু ১৩. ষ্ঠ সম 
3 





হ্যরাত গাউসুল আ'যম দ্বয়ের প্রথমজন ইঙ্গিতে এবং দ্বিতীয়জন ৫ 
ঘোষণা করেন | যথা - রথমজনের ইরশাদ সূত্রে নিজ সমকক্ষ একজন বন্ধুর 





্উলনও আঁখি! সা সাবরিনা! 


টীকা: (১) এখানে গ্রন্থকার মহোদয়ের ভাষায়- “যী-সবব উ-গাউসুল আ'যম” 
অর্থাৎ 'এ (তাজ-শিরোপা প্রদত্ত হওয়ার) কারণেই তিনি (অনন্য দু'য়ের এক 
ত্র) গাউসূল আম কথাটি পরিপূর্ণ কটি বাকা 
বাকের কিং তা অর্থাৎ ০২. | 








শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী বং প্রবন্ধ সম্ভার 


অতএব কারণ খুঁজে সমন্বয় করতে গেলে আমাদের বোধবুদ্ধিতে যেটুকু আয়ত্ব : 


আসে তা নিমরূপ | 
ক. হযরত কুত্ববুল আব্বৃতাব বাবা ভাণ্ডারী (রাদ্বি.)কে তিনি “ছানী' বা দ্বিতীয় 


গাউসুল আ'যম বলে আখ্যা দিয়েছেন । এ ছানী বা দ্বিতীয় কথাটি পরিভাষায় ূ 


এমনকি প্রকৃত অর্থে মাইজভাণ্তার শরীফের দ্বিতীয়' বলে আখ্যা প্রদান করতে 
গেলেও দু'টি অসঙ্গতি দেখা দেয়! একেতঃ 'তাজ-শিরোপা প্রদত্ত হওয়ার কারণে 
গাউসুল আ'যম সাব্যস্ত হন' মর্মের সাথে সমন্বয় হয়না; দ্বিতীয়তঃ বাগদাদের 
অধিবাসী দুইজনকে গাউসুল আ'যম লিখার ক্ষেত্রে তিনি তদীয় মুর্শিদ 
কিিবলাকে দ্বিতীয় গাউসুল আ'যম বলেননি বিধায় এখানেও আবাসস্থল ভিত্তিক 
প্রকৃত অর্থে দ্বিতীয় বলার সূত্র প্রশ্নাতীত নয়! 

খ. হযরত শেরে বাংলা (রহ.) কর্তৃক আপন মুরশিদ কিবলাকে গাউসুল আ'যম 
লিখাটা একান্ত ব্যক্তিগতের পর্যায়ভুক্ত বিষয়; যা সার্বজনউন বিষয় আদৌ নয়! 
সার্বজনীন ভাবে বললে তো সর্বস্তরের সুনী জনতার মুখে মুখেও তা ধ্বনিত 





ূ | 
পীরের সত্তাকে গ্রহণ করলে, খোদার আগমনও সে সততায় নিহিত, রাসূলেরও 1” . : 
অতএব আপন মুর্শিদের রূপদর্পণে গাউসুল আণ্যম দর্শন হেন ব্যক্তিগতের . 
পর্যায়ভুক্ত বিষয় আদৌ সার্বজনীনও নয় এবং সার্বজনীন বিষয়ের সাথে 
বিরোধপূর্ণ ও নয় । 


উল্লেখ যে, হযরত শেরে বাংলা (রহ.) এর প্রধান খলীফা হযরত শাহসূফী | 


আচরণ প্রভৃতি প্রকাশ পায় । আর এ সব ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পায়নি বিধায় 


সার্বজনীন বিষয়ের সাথে বিরোধপূর্ণ বলারও কোন অবকাশ নেই | 
গ. হযরত শেরে বাংলা (রহ.)*র ভাষ্য মোতাবেক- “পরীস্তান রাজ্যের রুব্থাম 
শহরের বাসিন্দা (স্বজাতীয়) শাহানশাহ বক্তানুস জিনদের মধ্যে গাউসুল 
আ'যম ।” এক্ষেত্রে বলা যায়- এটি মানবজাতির সাধারণ বোধবুদ্ধির আয়ত্ের 
বাইরে, মানবজাতি থেকে ভিন্ন একটি জাতিরই বিষয় । অতএব তা" মানবজাতির 
বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয় বিধায় বিরোধপূর্ণ হওয়ার বিষয়ও নয় । 


(৩) কেউ যদি পদ-পদবী আর ক্ষমতা ও মর্যাদাগত খেতাব-অভিধা-উপাধির 


আর কোথায় অধিষ্ঠান-আরোহণ-উপবেশনের মসনদের অবস্থান!! হায়রে 


বিবেকের বিপর্যয়! 


হে বিবেক! গাউসুল আ"'যমের শির মুবারকে স্থাপিত ও সংরক্ষিত তাজ- 


৩৯ 








| 








যিনি ডি. 
শানে গাউসুল আ'যম শঙ্গ প্রবন্ধ সম্ভার ৮৬৬... রে 


শিরোপাই হচ্ছে-গাউসুল আ'যমিয়তের প্রতীক; যা ইহ জগত থেকে পর্দা করা উর 

অবস্থায়ও তার শির মুবারকে সংরক্ষিত থাকে । ৷ আর গাউসুল আ'যম যে মুবারক রে ৮৮১৬৭... | 
মসনদে ইতঃপূর্বে সমাসীন ছিলেন, সে মুবারক মসনদ বা পদের নাম হচ্ছে_ ১ 
গাউসিয়ত বা কুত্ববিয়ত; সেখানেই মাত্র অপরজনের অভিষেক ঘটানো হয় । ১৩ ক আমি ব্বাদেরী, ওই গাউসুল আশযমের স্তোগানই দি বে. 


(১০ম পক্তি)_ “অপর মুকুটটি ওই শাহে জীলানী রাদিয়াল্লাহু তা*আলা আনহুর ্ 'আলহর রপৃরি বানি টু 
পির ুবরকে পাবা রােছে বিধায় অনন্য দুর পর তর গাউসুল ৰ টীকা: “দুই তাজ' - এর জনা দিতে সুল আশ 
ইজ হু পূরবী) সকল ও বজরার 





আহলে সুন্নাত হযরত শেরে বাংলা (রহ.)'র অনুরূপ হওয়ার দাবী রাখে! 


(১৪শ পউক্তি)- “হযরত আহমদুল্লাহ্‌ গাউসুল আ'যম (রাদিয়াল্লাহু ত 
3:22 অসি ইহ আস কা 





করতঃ তিনি বলেন- “আমি এরূপ দেখতে পাচ্ছি যে, আপনি পূর্ণসমাবেশে টীকা: ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত শেরে বাংলা আল কাদেরী (রহ.)'র প্রতি 
কুরসীতে আরোহণ পূর্বক বলতে যাচ্ছেন, “আমার এ চরণ সকল ওলীর ঘাড়ের শ্রদ্ধাশীল নিষ্ঠাবান সুন্নি কিংবা ক্রীদেরীগণের মুখের ওযীফা বা নিত্যপাঠও 
উপর রয়েছে। আর আপনার সময়কার ওলীগণকে এরূপ দেখতে পাচ্ছি যে, একইরূপ হওয়ার দাবী রাখে! 

তারা আপনার মর্ধাদার কারণে তাদের ঘাড়সমূহ ঝুঁকিয়ে দিতে হ্‌ লে, (১৫শ পঙক্তি)- কুত্বুবে মাশ্রিব্ী (পূর্বের অধিবাসী কুত্বব) উপনামে তিনি জগত 
রা ১৯ পৃষ্ঠা) । হন ৪ রি ও ৰ প্রসিদ্ধ, তার (সমগ্র সৃষ্টিজগত ব্যাপী কুত্বিয়ত ও গাউসুল আ'যমিয়ত সত্তা 
হওয়াটা স্বয়ং তৎ কর্তৃক ত বলেই সাব্যস্ত । আর উক্ত গ্রস্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় ৃ অনুগ্রহের রণ হয়ে ৫ 

বিবৃত “পরস্পর সমকক্ষ বন্ধু বলে আখ্যায়িত করতঃ বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনার ্‌ চন দানে সৃষ্টি জগতের সা 
মর্মানুসারে- তার যুগবৃত্ত হযরত গাউসুল আশ্যম মাইজভাণ্ডারী (রাদ্ধি.)'র | টাকা, ভর ফা 'অনুহের দানে তি 
যুগপূর্ববর্তী সময়কাল পর্যন্তই সুবিস্তৃত (বিস্তারিত জানার জন্য “গাউসুল আ'যম | মমীয়ি উক্তি দ্বারাও প্রতিভাত হয় যে, তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্যই গ 


অভিধা' দ্রষ্টব্য) । ্‌ আ'যম । 
(১১শ পঙক্তি)- মি'রাজের রাতে মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম | (১৬শ পঙক্তি)- “তার কারামাত সমূহ গণনার সীমার বাইরে | অপূর্ণ অং 
তীর মুবারক ঘাড়ে পবিত্র চরণ রেখে সুউচ্চ আরশে যান; সেটাই তীর রফরফ | তার ফয়য-অনুগ্রহের দান দৌলতে সর্বাত্মক পরিপূর্ণ হয়েছে! 
(১২শ পঙক্তি)- ওই মুহূর্ত যোগে মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামা (১৭শ পঞুক্তি)- “মাইজভাপ্তার শরীফ তার আরামস্থলে (রওযাহ্‌ শরীফ) পরিগত 
8০0 ৪১ 
০ চি 


মূল উৎস, তা এখানে সুস্পষ্ট | গাউসুল আ'যম হযরত কেবলা (রাছি.)'র বিশেষ 
নজর করম ও রহমতই হচ্ছে সে অদৃশ্য শক্তি, যা গাযীয়ে মিল্লাত আল্লামা শেরে 
বাংলা (রহ.) কে সর্বদা আবেষ্টন করে ও বিপদমুক্ত রাখে | অতএব গাষীয়ে 
দ্বীনোমিল্াত আল্লামা শেরে বাংলা (রহ.)'র অবিস্মরণীয় সাফল্যের উৎসমূল 
হৃদয়ঙগম করতে তারই অভিব্যক্তি আরেকবার স্মরণ করি- “এটা গাউসুল আশ্যম 
হযরত কেবলা (রা.) এর পক্ষ থেকে আমি অধমের প্রতি বিশেষ নজর করম ও 
রহমত যা সর্বদা আমাকে আবেষ্টন করে ও বিপদমুক্ত রাখে |” 


বুধবার রাত্রি এগারটার পর এই নূরানী কনফারেন্সের মাহফিল শুরু হত এবং 
গভীর রাত পর্যন্ত এই কনফারেন্স বিরতিহীনভাবে চলত | এই সম্মেলনে হুজুরের 
অনেক সম্মানিত মুরিদান ও বহু ভক্তবৃন্দ উপস্থিত থাকতেন । বিশেষতঃ হুজুরের 
প্রধান খলিফা খিতাপচর বেঙ্গুরা নিবাসী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল 
মাবুদ আল কাদেরী (রহ.) প্রায় সময় হাজির থাকতেন । তাছাড়া হুজুরের 
অন্যতম খলিফা হযরত মাওলানা জামাল উদ্দিন আল কাদেরী (রহ.)ও মাঝে 
মাঝে উপস্থিত থাকতেন | ..... “দিওয়ানে আজীজ' থেকে নির্ধারিত আউলিয়ায়ে 
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'তুমি তোমার ধর্মে থাক; আমি তোমাকে মুসলমান করলাম' বলল নি 
বসে রইলেন | হযরতের খাদেম মৌলভী আহমদ ছফা কাঞ্চননগরী (রা.) 
তাকে পেছন হতে ইশারায় ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাকে হাকিকতে 
মুসলমান করা হয়েছে । এরপর হতে তিনি প্রায় সময় হযরতের হুজরায় তার 
ছোহবতে সময় কাটাতেন | হযরতের বেছাল শরীফের পর বাবাজান কেবলার 


| তহার ময়া সংস্কারে, শু 
নিয়োগ করেন । পরদিন ২৭ ফেব্রুয়ারি শ্রমিকগণ খনন কাজ শুরু করেন 
এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি মাটি সারাতে গেলে তাবুতের কিছু অংশ ভেঙ্গে যায় । 


এতে দুই যুগাধিক পূর্বের সাদা কাফন অবিকৃত দেখা যায় । ঘনিষ্ট আত্মীয় ও হুজরাতে প্রায় রাত কাটিয়ে দিতেন । তর স্তর বর্ণনা মতে মৃত্যুর পর তাকে 
সাংবাদিকদের কয়েকজন কৌতুহল বশতঃ কাফন খুললে শরীর ও চেহরা অনেকে স্বশরীরে বিচরণ করতে দেখেছেন 1১০ 

সজীব দেখতে পান । স্থানীয় হাজার হাজার লোক ও বহু সাংবাদিক ঘটনাটি উপরিক্ত বর্ণনালোকে সুস্পষ্ট যে, গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.)*র প্রতি 
দেখতে ভীড় জমান । বহু জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিকে কফিনের ছবিসহ ভক্তি-বিশ্বাস ও তীর প্রবর্তিত তরীকার অনুসরণে মরেও অমর হয় এমন সফল 
ঘটনাটি সবিস্তারে প্রকাশিত হয় ।৮ মুমিন তথা প্রকৃত সুনী-মুসলমান হওয়া যায় । যুগ-যুগান্তরে মাইজভাণ্ডারী 
৪. ফটিকছড়িস্থ কাঞ্চনপুরের এক বারই মনোপ্রাণে হযরত গাউসুল আ'যম আশেক-ভক্তের লাশ কবরে অবিকৃত থাকে । মাইজভাণ্ডারী তৃরীকার সত্যতার 
মাইজভাণ্ডারী (রা.)'র ভক্ত অনুরক্ত ছিলেন । জীবদ্দশায় প্রায়শ গাউসুল অনুকূলে ওইরূপ জুলস্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক দুর্জন এ তরীকা ও এর 
আশ্যমের দরবারে হাদিয়া-তুহ্ফা আনয়ন করতেন । ওই হিন্দু বারই অনুসারীদের বিপক্ষে অপপ্রচারে মেতে ওঠছে । একদিকে মাইজভাপ্তারী আশেক- 
মরণকালে স্বতঃস্ফর্তভাবে স্পষ্ট উচ্চারণে কলিমায়ে তৌহীদ পাঠ করেন । | ভক্ত কাল-কালাস্তরে কবরে অবিকৃত থাকার প্রমাণ মিলে, অপরদিকে নামকরা 
তার আত্ত্ীয় স্বজনরা রাম-রাম বলে তাকে ঘরের বাইর করে দিল । চুপ-চুপ বহু পীরকে মৃত্যুর পর পচে যাওয়ার ভয়ে বরফ দিয়ে রাখতে হয়; এতে কি হকু- 
করে ঘটনাটি চুপিয়ে রাখল । কিন্তু ওই আদি সৌভাগ্যশীল বারই তৌহীদের বাতিলের পরিচয় মিলে না? তবুও সত্যকে সত্য বলতে কেন এত দ্বিধা? 


* রাহি 
শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী "ঙ্ প্রবন্ধ সম্ভার 


মিথ্যাকে সত্য রূপে প্রতিষ্ঠার অপতৎপরতায় মুল্যবান সময়ের কেন এ অপচয়? 1 

প্রশ্ন কয়টির সমাধানে দৈনিক জং পত্রিকার উদ্ধৃতিতে বিবৃত জার্মান চিকিৎসা | ্‌ 

অবতারণা; আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুন ।-আমীন | যুগে যুগে প্রশর্থসিত ্‌ 

তৌহিদুল আনোয়ার মুহাম্মদ আব্দুল হাই আল্‌ হারনী ্‌ 

তথ্যসূত্র: সমস্ত প্রশংসার একক অধিপতি আল্লাহ্‌ তাআলা । মহাগ্রন্থ আল্‌ কুরআনের সূরা | 
১. সুরা বাকারা, ১৫৪ নং আয়াত । ফাতিহার প্রথম আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, “আল্হামূদু লিরাহি রাবির 
৩১৪ ৯ নং আয়াত । অর্থাৎ “সমূহ প্রশংসা সমগ্র জগতের পালনকর্তা আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত । 
৩. সূরা আন্নাধি' আত, ৪০-৪১ নং আয়াত । 'কুন্তু কন্যান মখ্ৃফীয়্যান্‌'২ হাদীসে কুদৃসীর ধারাভাষ্য মতে আল্লাহর সত্তা ও 


শামস, ৯নং আয়াত । গু র প্রাতি ঁ 
রা আলিহী ওয়াসাল্লাম এর পৃতঃপবিত্র সত্তা পরম প্রশংসিত ৷ কৰি এ নিগুঢ় রহস্যের 
৬. রত্াবিন্দু ২য় প্রকাশে গ্রথিত গ্রন্থকার মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী । 25855 ২ 
৭. দৈনিক ইত্তিফাক ২৮ ডিসেম্বর ২০০৪, দৈনিক চট্টগ্রাম মঞ্চ ২৯ ডিসেম্বর 


২০০৪ | 
৮. দৈনিক পূর্বকোণ ১ ও ২ মার্চ ২০১০, দৈনিক ইনকিলাব ১ মার্চ ২০১০, 
দৈনিক নট্টগ্রাম মঞ্চ ১ মার্চ ২০১০ ও দৈনিক ডেসটিনি ১ মার্চ ২০১০। 
৯. আঈনায়ে বারী ১ম প্রকাশ ২৩৪-২৩৭ পৃষ্ঠা । 


বি রগ করেছেন; অতএব আর্সের অধিপতি মাহ্সুদ বা ্রধসিতি পার | 
১০. হযরত গাউসুল আস্যম মাইজভাণ্ডারী (রা.)'র জীবনী ও কারামত ষষ্ঠ রা পরম প্ললিড ৪ বির ককের ্ | 
প্রকাশ ১৯৮৫, ১৯২ পৃষ্ঠা । মহানবী (দ.)'র প্রশংসায় মুখরিত দেখা যায় । শক্রর চোখও ওই মহান সত্তার | 


সুরত ও সিরাতে ত্রুটি খুজে পায় না। যেমন- রোম সম্রাট হেরাকলের সাথে 
ইসলাম গ্রহণপূর্ব অবস্থায় আবু সুফিয়ানের দীর্ঘ কথোপকথনে মহানবী (দ.) ্‌ 
সম্পর্কে মিথ্যাচারের প্রবল আগ্রহ সত্তেও সঙ্গীগণ কর্তৃক মিথ্যাবদী প্রমাণিত | 
হওয়ার লজ্জায় একটি শব্দও নড়চড় বলতে না পারা, নবুয়তের ঘোষণাপূর্বে নবী | 
করিম (দ )'র প্রতি মিথ্যাবাদিতার অভিযোগ আনয়ন না করার অকপট স্বীকৃতি | 
ইত্যাদি ।৫ মাইকেল এইচ হার্ট ইসলাম ধর্মাবলম্বী না হওয়া সত্বেও তার শত . 
মণীষীর জীবনীতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীরূপে মুহাম্মদ (দ.)'র নাম সর্বাগ্রে 
স্থান দিতে বাধ্য হয়েছেন । এঁতিহাসিক উইলিয়াম মুরকে স্বতঃস্কৃর্ত বলতে 
হয়েছে, 118 /95 11161795191 11110 1701 011 01115 0৬17 
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শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী প্রবন্ধ সন্তার ্া | 
নামসমূহের প্রতিটি নামে পরিপূর্ণ বিশেষিত-গুণান্থিত। এ ধারাবাহিকতায় শানে গুলা | 
আল্লাহ তা'আলা আপন প্রশংসিত গুণাবলী সমেত তার (গাউসুল আ'যম কাঞ্চনপুরী (রা.)'র বর্ণনায় হযরত গাউসে পাক হাবীবে ছাহেবে লাওলাক 
মাইজভাগ্ডারীর) জত্তায় দীপ্ত বিধায় তিনি “আবদুল হামীদ" রূপে সর্বমহলে (রা.)'র সত্তা আকৃতি ও প্রকৃতি তথা সৃজন ও চরিত্রে প্রশংসিত । প্রকৃতপক্ষে 
প্রশংসিত, পরস্ত তিনি আল্লাহ ভিন অন্য কারো প্রশংসা করেন না ৮ ইবনে _সিরাতে প্রারস্ত থেকে প্রান্ত ব্যাপিত প্রশংসিত ছিলেন । অর্থাৎ তার জাহেরী | 
আরবীর ভাষ্য মতে কুতবিয়্যতে কুবরার আসনে অধিষ্ঠিত সত্তা 'রূহু মুহাম্মদীন"* ও বাতেনী পূর্ণতায় প্রশংসিত ও সম্মানিত হওয়ার ক্ষেত্রে ঈমানদারদের দু'জনের 
এবং সৈয়দ শরীফ জুরজানীর ভাষায় “বাতিনু নবুয়্যতি মুহাম্মদীন'১০ হন বিধায় মধ্যে মতানৈক্য হবে না । বরং সকল মু'মিন হযরত গাউসে পাক (রা.)'র ] 
০৯ ০০৯১১ লা পর গম কজন এলি সা 
ও আহমদ" বা অতি প্রশংসাকারী সত্তার পরিপূর্ণ মাফৃহার বা বিকাশস্থল রূপে প্রশংসাকরণে যেমন প্রান্তচূড়ায়, অনুরূপ প্রশংসিত হবার ক্ষেত্রেও শীর্ষে ॥ তিনি 
সর্বত্র পরম প্রশংসিত ও আল্লাহর অতি প্রশংসাকারী সাব্যস্ত হন । বাহরুল উলুম রত বা প্রশংসাকরপতধ ও মারমুদিয়ত- বাসি 
আলুামা আবুল বরাকাত আব্দুল গণি কাঞ্চনপুরী (রা.) বলেন, “আহ্মদ মুহাম্মদ পরিপূর্ণ সমাবেশকারী ছিলেন । 
নামে মন-প্রাণ মধুময়; গাউসে আ'যম মাইজভাণ্ডারী সেই মধুভাড হয়।১১ 'মনের আনন্দে হই উৎসর্গ সে প্রিয় নামের 
জগতের সর্বত্র তীর প্রশংসার ঢাকঢোল বাজছে । কবির ভাষায়, “জমিনে বাজে চারার পারে জা 
আদমকুলে আর্শে ফিরিশ্তাদলে, মারহাবা মারাহাবা ধ্বনি পড়িলরে 1২ লক্ষ- কতই মহান গুণাবলী গুণগাহীর বর্ণনা উর্ধে 
কোটি মানুষের মুখে মুখে তীর প্রশংসাধবনি উচ্চারিত, সহস্র বই-পুস্তকে তার: ভঙ্গুর লিখিতে লান লিখনী: রো খান 
প্রশংসাবাদ বিবৃত । তার শান-মান-মর্যাদার বহুল চর্চা যুগ-যুগান্তরে চলে আসছে আহদিয়তের রূপদর্পণে বিরাজিত গাউসে পাক 
ক্ষুদ্র এক নিবন্ধে তা সংকুলানতো হবেই না, তাছাড়া ব্যাপক চ্চিত বিধায় ূ্ণভার লক রাত [ 
বর্ণনার অপেক্ষাও রাখে না; সুতরাং কয়েকটি উদ্ধৃতি বরকত লাভের আশায় নিশ্চয় আপনি মহান আদর্শে সুবচনের প্রতীক | 
নিয়ে বিবৃত হল । ্‌ ্‌ সকল চরিত্র যে ওই উচ্চ মর্যাদাবান শাহের । ্‌ 
এক. মুজাদ্দিদে দ্বীন শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলেমীন হযরত আল্লামা সৈয়্যদ প্রার্ত থেকে প্াতর্যাী পরত সিরিজ ও 
আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (র.)'র ভাষায়, “আমাদের মহামহিম দিশারী, পরম তাই য়ে আহমদ রাও সা 
সম্মানিত পথপ্রদর্শক, সমূহ কামালাত বা ফধিলতে রববানীর আধার, সমুদয় মহান হযরতের উচ্চশান সুনিপুণ সমাবেশকারী 
ফয়য বা আধ্যাত্মিক অনুগ্রহরাজির উৎস, যার প্রকাশ্য কার্যাবলী অলৌকিকতা, খ্শাসো বাত করার হানতে | 
গুপ্ত ভাবধারাসমূহ প্রকৃত সত্তাজাত, যার নিদর্শনাবলী উদিষ্টের সাক্ষ্য রহস্যাবলী অভাগা জিত ছক 
| ও মুনকের নহে কেউ সে সম্মানীদের 
অততীষ্টের লক্ষ্য, যার পবিত্র অবয়ব 'তুর সদৃশ, যার বৈশিষ্ট্য থেকে চির পবিত্র সে কে রাখেনা ৮4. 
নূর দীপ্ত, যার মহৎ স্বভাব 'নূর' বিশেষ, যার গুণাবলী থেকে পবিত্রতার প্রাচুর্য গলি ০1 শির? ৰ 
ঝলকায়, যার উম্মোচিত আধ্যাত্মিক সৃদ্ষ্ষ তন্তবাবলী মাহবুবে খোদা (দ.)'র ও কাবা আম-খাস সকলের । | 
স্বশরীরে প্রভুমিলন কালে আল্লাহর সান্নিধ্যে বিশেষভাবে অবগত গুঢ় রহস্য স্পিন মকবুল মনে 
বিশেষ, যার প্রত্যক্ষ বিষয়াবলী রাসূলুল্লাহ্‌ (দ.)'র মে'রাজে পরিভ্রমণকালীন তিন আজ বি... ১৪ 
রিদষ্ট চাক্ষুষ জ্ঞনততব বিশেষ, যিনি আল্লাহর বৈশিট্্যমভিত, আল্লাহর সমুদয় ভাষায়- ইলাল্লাহ্‌ আল্লামা আব্দুল হাদী কাঞ্চনপুরী (রা.)'র. : 
গুণে গুণাস্থিত, আল্লাহর সমূহ রাজ্যে আল্লাহ্‌ কর্তৃক মনোনীত গাউস বা ত্রাণকর্তা | চলন মল | 
] রত মাওলানা সেয় ধুগণ প্রেমেরি বাজার । র 
০ আ'যম হযরত শাহ্‌ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ কুদ্দিসা প্রেমহাটিস হছে বি ] 
রর সেথা এক মহাজন, নূরে আলম গাওছধন । 


] 1১৩ 
দুই, আরিফে কামিল বাহরুল উলুম আল্লামা আবুল বরাকাত আব্দুল গণি সাধুগণের প্রাণ হরিয়ে করেন বেপার । 
এ 





শানে গাউসুল আ*যম মাইজভাণ্ডারী শু প্রবন্ধ সম্ভার 


প্রেম রতনের মুদ্রা দিয়ে টুটা ফাটা দিল কিনিয়ে । 
সেকান্দরী আয়না তাতে করেন তৈয়ার । 
চিননিরে সাধুগণ সে কেমন রসিক জন | 


আল্লাহুম্মা আযাল্লানা ফি যিলালি “আত্বিফাতি গাউসিকাল আ'যম ইলা ইউওমিন 
লা যিল্লা ফিহী ইল্লা যিলু রহমতিকা বিহুরমতি হাবীবিকাল আকরম সাল্লাল্লাহু 
তাআলা আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়াসাল্লাম । 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামা*র হস্ত মোবারকে দুইটি “তাজ' বর্ণনান্তরে টুপী 
ছিল; একটি আমার মাথায় পরিয়ে দেন, অপরটি আমার ভাই পীরান পীর শায়খ 
আবদুল ব্বাদের জীলানী সাহেবের মাথায় পরানো হয়" । (গ.) “আমি একদিন 
আমার ভাই পীরান পীর ছাহেবের সহিত কাবা শরীফে ঢুকিয়া দেখিতে পাইলাম 











- ৬) * চি 
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প৫১০৮০০৪ 42১৯ আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমাকে বললেন, হে ওমর! প্রশ্নকারীটি সম্পর্কে জান কিঃ 
অর্থাৎ, 'হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উত্তর দিলাম, আল্লাহ ও তার রাসূল অধিকতর জ্ঞাত | তিনি (সাল্লাল্লাহু তাআলা 
একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকট আলাইহি ওয়াসাল্নামা) বললেন: উনি জীব্রাঈলই, তোমাদের মাঝে এসেছে 
থাকাকালীন হঠাৎ অধিকতর কালোচুল বিশিষ্ট ধবধবে সাদা পোষাকধারী এমন তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য' (হাদীসটি হযরত আবু 
এক ব্যক্তি উদয় হলো, যার মাঝে মুসাফেরীর চিহ্ৃও দেখা যাচ্ছেনা এবং সে হুরাইরা (রা.) থেকেও কিছু তারতম্যযোগে বর্ণিত 1) বুখারী-১২ পৃষ্ঠা, মুসলিম- 
আমাদের কারো পরিচিতও নয় । আগন্তক এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ২৭ পৃষ্ঠা, মিশকাত- ১১ পৃষ্ঠা) । ৃ 
তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র নিকটবর্তী হয়ে তীর দু'হাটু মোবারকের এ হাদীসে জীব্রাঈলীর মধ্যে দ্বীনে উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি 
সন্নিকটে দোজানু পেতে উভয় হাত উভয় উরুর উপর রেখে বসল । এমতাবস্থায় ওহ 





শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী ঘুষ প্রবন্ধ সম্ভার 
আবার ইহ্সান ব্যতীত ইসলাম পালনও অন্তঃসারহীন এবং অদৃশ্যজ্ঞান অর্জিত 


প্রদর্শন যোগে । অতএব ওই কেন্দ্রিকতায় বিবর্তিত জ্ঞানের উত্তরাধিকারীত্বই এ 

দ্বীনী সংস্কারের ক্ষেত্রে বিবেচিত । এতে করে অদৃশ্য জ্ঞান তথা ইল্মে বাতেনতো 

বটেই ইলমে জাহিরের উত্তরাধিকারীত্বও বিবেচিত হওয়া অনিবার্ধ ৷ কেননা 

হাদীস শরীফের বর্ণনালোকে জ্ঞানের দু'টি প্রকার রয়েছে । যেমন- 
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ইতোমধ্যে আধ্যাত্মিক জগতের তদানীত্তন সরদারে আউলিয়া ত্বরীকত জগতের 
ূর্ণশশী গাউসে যমান হযরত শাহ্‌ সাইয়্যদ আবু শাহমা মুহাম্মদ ছালেহ লাহুরী 
আল ব্বাদেরী কুদ্দিসা সির্রুহু কর্তৃক মুরাদ নির্বাচিত হয়ে এবং তদীয় জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা কুত্ববে যমান শাহ্‌ সাইয়্যদ দিলাওয়ার আলী পাকবাষ কুদ্দিসা সির্রুহ'র 








; € ং শত 
ধর্মাবলম্বীদের জন্য স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার সংরক্ষণের তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি । তিনি লিখেন: 
রী - তি রি 


। এ গৌরবমঃ য়, 

মৃতপ্রায় নিষ্কিয় হয়ে পড়লে “তাওহীদে আদ্ইয়ান' নামে নবোদামে রর লা এলাহা ইল্লাল্লাহু ঘটে সদা জপ মন 
ভিত্তিক পুনজীবিত হল ইমামুল আউলিয়া ওয়াত্রীকত হযরত গাউসুল আশ্যম ভক্তি ভাবে দৃষ্টিকর দেখা যাবে নিরঞ্জন 
যারা রী যারা যাল্লাহু তা'আলা আনহুর সত্তার জ্বালাইয়ে জ্ঞানের বাত্তি জপরে মন দিবারাত্রি 

দর্শনালোকের পথ ধরে রমেশ শীলরা মাইজভাণগ্ডার দরবার 
শরীফে সে যে সাফল্য লাভ করেছে তার ক্ষুদ্রতম অংশই এখানে বিবৃত হবে কৌটি চন্দ্র যিনি জ্যোতি আলোক সাই ভুবন মোহন 
ইত্যবসরে বলে রাখি- মাইজভাগ্ডার দরবার শরীফে রমেশ শীল প্রমুখের তাহাকে দেখিবে যবে সকল জ্বালা জুড়াইবে 
সংশ্লি তা প্রশ্নে ব্যঙ্গকারী মুসলমানরা, স্বয়ং সাইয়্যদুল মুরসালীন নবীবর মন জুড়াবে প্রাণ জুড়াবে আর জুড়াবে দুই নয়ন । 
সদস্য হযরত আবু তালিবের সংশ্লিষ্টতা প্রশ্নে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার (আশেক মালা_৩৫নও পা 
ধৃষ্টতা দেখাতে পারে কি? এ রমেশ শীল তনোমনে দিবারাত্রি সদা-সর্বদা 'লাইলাহা ইন্লাল্লাহ' জপনা করার 
মূলতঃ পবিত্র ইসলামেরই দলিলের ভিত্তিতে রমেশ শীল প্রমুখের অবস্থান স্বাক্ষর রেখে গেলেন এ গানটিতে; যার হৃদয়স্পর্শী মর্ম ও সুর যুগযুগ ধরে বহু 


লোকের হৃদয়কে দোলা দিয়ে চলছে । জনশ্রুত যে, রমেশ শীল কিংবা মতান্তরে 
গুরুদাস ফকির ইন্তিকাল বা লোকান্তর করলে হিন্দুরা অগ্নিদাহ করার এবং 
মুসলমানরা দাফন করার দাবী নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় । এমতাবস্থায় উভয় 


1৮১ 31-41-০০৭০ ২43 ০৩০০৮ মো মিন আবৃদিন ব্বালা লা পক্ষ মিলে এক মিমাংসায় সম্মত হয় যে, প্রথমে মুসলমানরা দাফন করবে, 
ইলাহা ইল্লাল্লাহু ছুম্মা মাতা আলা যালিকা ইল্লা দাখালাল জান্নাতা) অর্থাৎ: “যে তারপর তুলে নিয়ে হিন্দুরা অগ্নিদাহ করবে; কেননা অগ্নিদাহ করে ফেললে তো 
'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' বলল, অতঃপর ওটার ওপর মৃত্যুবরণ করল, এমন বান্দা আর দাফন করা যাবেনা । এতেকরে মুসলমানরা দাফন করার পর হিন্দুরা তাকে 
মাত্রই জান্নাতে প্রবেশ করবে” (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, মিশকাত তুলে আনতে গেলে দেখা যায়- সেখানে সমাহিত ব্যক্তি আর দৃশ্যমান নয়, 








“কাঞ্চন নগর (কাঞ্চনপুর) নিবাসী এক হিন্দু বারই হযরত গাউসুল আশ্যম 
মাইজভাণ্ডারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী ছিল | জীবদশায় 
প্রায়শঃ গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাছিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে হাদিয়া-তুহ্ফা 
পেশ করতো । মৃত্যুর | চাওহীযে 


| এ ভ রত ভাণ্ডার রাদ্বয়ালাহু হু 
ত্বরীব্বা-দর্শনের সংস্পর্শধন্য বৌদ্ধ ধননজয়, হিন্দু মুপেফ অভয়চরণ চৌধুরী, মন 
মোহন দত্ত ও গুরুদাস ফকির সহ বহু পুণ্যাত্াকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা 
যায় । তবে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে বিরক্তিকর ঠেকার আশংকায় তা থেকে 
মাত্র তৃতীয় আরেকটি ঘটনা ব্যাখ্যা সহ বিবৃত করে সমাগত করব ইনশা আল্লাহ । 





শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাগ্তারী “প্রবন্ধ সম্ভার 
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ওসমান (রাদি.) হারূন (আ.)'র, আলী (রাদ্বি.) আমার (মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ 
জাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লামা*র) নমুনা এবং যে মরিয়ম 
তনয় ঈসা (আ.)কে দেখে উৎফুল্ল হতে চায়, সে যেন আবূ যর (রাদ্বি.)কে 


পুষ্প সদৃশ খলিফাগণ জগতের আনাচে-কানাচে প্রাণের সাড়া জাগিয়েছেন । 
কবির ভাষায়_ 

“ফুলের সুগন্ধি এল মুর্দা দিল যিন্দা হল + অমর নগর পন্থ খুলিলরে' । 
অভভক্তি-অশ্রদ্ধার সর্দিতে কারো ভ্রাণেন্দ্িয় বিকল হলে সে পুস্প-সুগন্ধি না 


বৃ-য়ে আঁ- গুল্‌ করদাহ্‌ শায়দা- সা-য়েরে- আহলে জীহা, 
গশৃত মাইজভাপ্ডা-র আয্‌ আঁ-জা- সাজদাহগা-হে “আশিকী 


ৃ সা 
গাউসুল আ'যম মাইজভাপ্তারী (রাদ্ি.)'র অগণিত খলিফাদের সকলের 
ভক্তি-শরদ্ধা জ্ঞাপনপূর্বক এখানে শুধু একজনের একটি ঘটনার উল্লেখ করছি, 





শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাগারী দুর প্রবন্ধ সম্ভার 


চোখ আছে, অনুরূপ অন্তরেও দু'টি চক্ষু রয়েছে । তুমি আমাকে বললে বলা 
মাত্রই আমি তোমার অন্তরের মুদিত আঁখি উন্মোচিত করে দেব ৷ তখন তুমিও 
আমার মত দেখতে পাবে" । জিয়াউল হুসাইন বলল, আপনার পথে আপনি যান, 


বরকতে জাফর আলী শাহ আমাকে যা দিতে চেয়েছেন, তা দিয়ে দাও । তখন . 
৭১ সক 





এ উল এনা 




















কুদরত । সুতরাং আল্লাহর কুদরতে হয়নি, হচ্ছে না, হবে না; এমন কথা যেন তঃপঃ ং 

ভিত্তিহীন, অনুরূপ গাউসুল আ*যম মাইজভাণ্ডারী (রা.)'র আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতার হু জগত 

প্রভাবে হয়নি, হচ্ছে না, হবে না- এমন দাবী আল্লাহর কুদরতেরই অস্বীকৃতি | ্ 

মৃতকে জীবিত করা, আজরাঈল ফেরত ও আয়ু বৃদ্ধি করা, বাঘ-সাপের মুখ থেকে শীলাদুরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এবং শাহান্শাহে মাইজভাপ্তার হযরত 

উদ্ধার করা, সাগর ডুবি থেকে রক্ষা করা, দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে সুস্থ করা, মূর্খকে ক্ববলায়ে আলম গাউসুল আ'যম শাহে দু আলম সৈয়দ আহমাদুলাহ 

আরিফে কামিলে পরিণত করা ইত্যাদির সবইতো করে দেখালেন । কেনইবা এমন মাইজভাগ্তারী রাদ্দিয়া আননুললাহুল বা-রী, জগতবাসীকে সে মহাসৌভাগ্যে 

হবে না, তিনি যে আল্লাহর ক্ষমতায় ক্ষমতাবান । আরিফে কামিল হযরত আল্লামা পুনরুজ্জীবিত করে মহা জাতে পাকে মিলনের শুভক্ষণ স্মারক মহান ১ মাঘ 

আব্দুল হাদী কাঞ্চনপুরী (রা.)'র ভাষায়- পবিত্র উরস শরীফ মহা মর্যাদাপূর্ণভাবে উদযাপিত হয়ে থাকে । চান্দ্বর্ষ 

“চিননিরে সাধুগণ, সে কেমন রসিকজন; প্রভুর ভাণ্ডার জান হাতেতে তাহার' সৌরবর্ষের যুগান্তর পরিভ্রমণ যোগে এবার সে মহান ১২ই রবিউল আউয়াল 
₹ বাহরুল উলুম আল্লামা আবুল বরাকাত আব্দুল গণি কাঞ্চনপুরী (রা.)'র শরীফ পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্পামা এবং মহান ১ 

স্বতঃস্ফুর্ত উচ্চারণে- মাঘ উরসে পাকে হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাদ্িয়া আনহুল্লাহুল বা 

গউছে আ'যম হেঁ খলিফা কাদেরে মুখতার কা; কর দেখা সকতা হে কুদরত হে রী, দিবস দু'টি জোড় সংখ্যার গাণিতিকসূত্রে অবিকল ১০ ও ১২ তে ২৩ ও ২ 

উসে হার কারকা' গাউসুল আ'যমের এহেন ক্ষমতার জয়ধ্বনি উচ্চারিত । এটি জানয়ারী ২০১৩ ঈসাব্দে পরস্পরে আলিঙ্গিত হয়ে এসে জগতবাসীর মাঝে যেন 


আরিফ-কামিলদের মুখের বুলিমাত্র নয় বরং বুখারী শরীফের ৯৬৩ পৃষ্ঠায় বিবৃত একাকারে অপরিসীম করুণাবারি বিতরণের আহবান দিয়ে যাচ্ছে; তা যেন উভয় 
হাদীসে কুদ্সীর মর্মালোকে প্রতিষ্ঠিত সত্য ৷ ওই হাদীসের মর্মানুসারে গাউসুল শাহান্শাহের শান-মান-মর্যাদাগত ভিন্নতা সত্ত্বেও অভিন্ন অন্তরাত্মার এক 
| | | ১ ক্ষমত ণনির | ্‌ 





চে 
ৃ ৮ 
৮1৩ 








শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ারী "সণ প্রবন্ধ সম্ভার শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী ই প্রবন্ধ সন্ভার 
তাইতো শাহান্শাহে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শুভাগমন বদৌলতে খানে না চাওয়া সবেও জগতবাসীর অপরিসীম পাওয়ার স্মৃতিও বিজড়িত | 
বিশ্বময় অসংখ্য মুমীন-মুসলমানের জাগরণ আজো অব্যাহত ধারায় চলমান । . আলাইহি ওয়া সালামা'র ধরার বুকে 
নিষপ্রাণে প্রাণের সঞ্চারোপরি স্পরশধন্য শুকনো কাঠের ততস্ত বোধবুদ্ধি সম্পন্ন + তাইতো শাহান্শাহে মদীনা সাললাড িরেই চলছে আল্লাহ তা'আলার সানিধ্য 
মানুষের মতো জীবন্ত হয়ে বিরহে ক্রন্দন করতে থাকলে সান্ত্বনা দানে শান্ত হওয়া হ 0 ৃ 


এবং আবু জাহলের মুষ্ঠিবদ্ধ কষ্কর কর্তৃক তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্য দিয়ে লাভের চির সৌভাগ্য, বিধবনড পারলৌকিক শাস্তি- ও সাফল্য 
কলিমা পাঠ করা প্রভৃতিও জগতবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। প্রাণবন্তদের অমরত্ত বলিয়ান হওয়ার মহাসৌভাগ্য ঈমান, ইহ ১. ৃ 
লাভধন্য অসংখ্য সৌভাগ্যবানের দুই মহান সাহাবী-ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামা তের শতাধিক বছর কাল মাযার শরীফে অক্ষত থাকার ঘটনা ১৩৫১ 


ৃ তা র তায - 
হিজরী ১৯৩২ শ্রীষ্টাব্দে ২০ জিলহজ্ব জগতবাসী প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছে । ৮ লামায় আহসানুল আলামীন" (সূরা আদ্দিয়া:১২ 
অনুরূপ শাহান্শাহে মাইজভাপ্তার রাদ্দিয়াল্লাহু আনহুর শুভাগমন বদৌলতে পারা ১০৭ আয়াত) মর্মে সমগ সৃষ্টিজগত তার মাধ্যমেই আল্লাহর রহমত প্র 
পুনঃজাগরণ ঘটা উত্তর অব্যাহত থাকা দৃশ্যমান । তার কেরামতের অংশ বিশেষ | হয়েই চলছে । আরো ইরশাদ হচ্ছে-“অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের 
মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার জগতবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। প্রাণবন্তদের অমরত্ব লাভ উপর বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মধ্যে রাসূলকে প্রেরণ করেছেন' (আল্‌-ই 
ধন্য অসংখ্য সৌভাগ্যবান মাযার শরীফে অক্ষত থাকার প্রমাণ স্বরূপ কতেক ইমরান, ৩ পারা ১৬৪ আয়াত) মর্মে তীর শুভাগমন মু'মিনদের জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ 
সত্তাকে জগতবাসী প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছে । তম্মধ্যে- ১. হযরত গাউসুল অনুগ্রহ প্রাপ্তির মহাসৌভাগ্য বৈকি! অধিকন্ত্ব আল্মুহ তা'আলার এহেন মহান 


কুবরা" বৈশিষ্ট নয়ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযা সাললামার এক গুপ্তরূপ 
(গাউসুল আযম অভিধা) মর্মে আপন যুগবৃত্তে আল্লাহর দান বন্টনকারী হন । পরন্ত 





যথাযথ সাড়াদানে সক্ষমদের চাওয়া-পাওয়ায় অপূর্ণ কিছুই না থাকাই বিদিত। | প্রয়োগ মাত্র । তাই কারো চরম বেয়াদবীর ক্ষেত্রে সত্যকে প্রতিষঠি ব্লাখার 





শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী মৃস্ণ প্রবন্ধ সম্তার 


অনিবার্ধ প্রয়োজনে কারো বেলায়ত ছিনিয়ে নেয়া কিংবা অকাল মৃত্যু ঘটানো 
কিংবা কাফির হয়ে মরার কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায় (জীবনী ও কেরামত, 


আঈনায়ে বারী ইত্যাদি) ৷ অথচ স্বাধিকারে দানের ক্ষেত্রে অসংখ্য সত্তাকে . 





অন্তরে ওই সত্য প্রেমের আকর্ষণ জাগান আপন কোন মাহবুব বান্দার মাধ্যমে । 
আল্লাহর যাত-সিফাত তথা সত্তা ও গুণাবলীর প্রকাশ অনাদি-অনন্ত সৌন্দর্য্যের 


ধারক মাহ্বুব বা প্রেমাম্পদ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামা আপন মাহ্বৃবিয়্যাত বা প্রেমাম্পদত্বের দুর্বার আকর্ষণে সৃষ্টিকে জরষ্টার 
প্রতিই টেনে নিয়েছেন । সর্বময় আল্লাহ দর্শন কিংবা সর্বত্র আল্লাহ অস্তিত্ববান তথা 
শহুদী কিংবা অজুদী ভাবধারাকে ঈমান এবং এর বিপরীতকে কুফর বলে আখ্যায়িত 
করে প্রভু ভিন্ন অন্যের প্রতি প্রীত ও আকর্ষিত না হওয়ার শিক্ষাই দিয়েছেন । 
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তা'আলা বলেন: ৩০! ১১4 ৬০০১ ৪৮৯) ৬৪3 ৬১৩০ 91 এ “বলুন, আমার ্‌ 
নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবই সমগ্র জগতের 
পালনকর্তা আল্লাহর জন্য' | (পারা ৮, সূরা ৬ (আন আম) আয়াত ১৬২) 

হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত 
সকল নবী-রাসূল এ প্রেমেরই দীক্ষা দেন। এ প্রেমের সর্বব্যাপী শিক্ষা নিয়ে 





০ এ 


রাহাত 
শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী চষ্ণ প্রবন্ধ সম্ভার 


দীক্ষা দিতে আসেন জগতগুর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । 
হাদীসের বাণী, ৮» --% “আমি শিক্ষক রূপে প্রেরিত' ৷ কুরআনের বাণী, 

৬:৯৭ ৮550140145৮) ভা “আমি তোমরা প্রত্যেকের প্রতি আলুাাহর রাসূল' [ (সূরা 
আরাফ ১৫৮ নং আয়াত) | হযরত সিদ্দিক, ফারুক, যুননূরাইন, হায়দার 
সালমান, আবু যর (রাদি.) সহ সকল সাহাবী এ প্রেমেই দীক্ষিত এবং দীক্ষাগ্ডরু 
ছিলেন । হযরাতে আ-ইম্মায়ে আহলে বায়ত থেকে শুরু করে বুস্তামী, বাগদাদী 


ই শিবলী, মিসরী, জিলানী, চিশ্তী, সা'দী, রূমী, জামী, সিরাজী (রাদ্ি.) প্রত্যেকই : 


এ প্রেমের আদান-প্রদান, দীক্ষা অর্জন-দান করে গিয়েছেন । এ প্রেমই ০ ৪.) 
০৮০৮ হযরত বড়পীরকে (রাদ্ি.) মিলন পেয়ালা পান করিয়েছে । এ প্রেমই 


(০2285৫427১+6625-7151) বূমীকে বিচ্ছেদের বাশরী বাজাতে বাধ্য ' 








কবি আল্লামা আব্দুল হাদী (রাদ্বি.) বলেন, 
“প্রেম রতনের মুদ্রা দিয়ে টুটা ফাটা দিল কিনিয়ে, 


আপন মাহ্বুবী শানে বিমোহিত করে অনেককেই প্রেম শাস্ত্রের মাওলানাতে 


পরিণত করেন । বাহরুল উলুম মুফতি আল্লামা আবুল বরাকাত আব্দুল গনি : 


কাঞ্চনপুরী (রাদ্বি.) বলেন, 


শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাগারী প্রবন্ধ সম্ভার 
'না জানিতাম প্রেম নাম, না চিনিতাম বন্ধের ঠাম- 
আজু প্রেমে মকবুলেরে মাওলানা বানাইলনে ! 
অগণিত পথহারাকে তিনি পি | 
সত্য প্রেমের অনলে জ্বালিয়ে বরে শবমান মুহাকিকে লা-ছান আমীনে 


ওয়াক্ত দাওরান ইমাম 
আল্লামা আমীনুল হক ফরহাদাবাদী রোদি-) লিখেছেন 
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আহলিস্‌ সিদক্‌ ওয়াল ইতিকাদি) অর্থাৎ সমাদরে আম-খাছ লোকগণ তরে, 
প্রভু নিরপ্রন পন্থে হিদায়ত করে । 
| র অন্তর | 
মেহের নজর করে যাহার উপর, প্রেমের অনলে দহে তাহার 
জগতগুরু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র আহ্বান আল্লাহরই দিকে 


প্রায় দেড় বছর পর কবর শরীফ হতে তুললে তার লাশ মোবারক অবিকৃত এবং 
শরীর হতে ঘাম নির্গত হচ্ছে দেখা যায় ৷ এ ধরনের আরো বহু প্রমাণ উপস্থাপন 
করা যায়, তবে কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় কেবল একটিতে তৃপ্ত হতে হল । 











প্রেমের বসন্ত এবং সর্বত্র প্রাণের সাড়া জেগেছিল। তার কামিলে মুকীম্মিল 
বলল সৃতি হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাপ্তারী (া.)'র প্রশংসায় 
অগণিত আউলিয়া-এ-কিরাম আমাদের সে সত্যের আকর্ষিত উর 
করে । আরিফ কামিল কবি বাহরুল উলুম আল্লামা শাহ্‌সৃফী আব্দুল গনি তীর খুলাফায়ে ইযাম রাঘিয়াল্লাহু আনহুম 
কাঞ্চনপুরী (রাছি.) কতইনা সুন্দর বলেছেন, তৌহিদুল আনোয়ার মুহাম্মদ আব্দুল হাই আল্‌ হারূনী 
গাউছে ধনের প্রেম বাগানে, নিরঞ্জনের কৃপাগুণে, সমস্ত প্রশংসার একমাত্র মালিক আল্লাহ তা*আলা"র সত্তা ণাবলীর বিকাশ 
প্রেমের বসত্তধতু আসিলরে । পরম প্রশংসিত নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলাইহি ওয়া 
ফুলের সুগন্ধি এল, মুর্দা দিল যিন্দা হল, সাল্লামা'র পরিপূর্ণ অনুগামী উত্তরসূরী গাউসুল আশ্যম মাইজভাণ্তারী (রা.)'র 
অমর নগর পন্থা খুলিলরে । পূর্ণাঙ্গ প্রশংসা বর্ণনা সাধ্যাতীত। বাহরুল উলুম বা জ্ঞানের সমুদ্র খ্যাত ব্যক্ত 
জমিনে আদমকুলে আর্শয়ে ফিরিশ্তাদলে, অকপটে বলেন, 
মার্হাবা মার্হাবা ধ্বনি পড়িলরে | 'গাউসে ধনের মর্ম ভবে সত্য মতে কেবা জানে? 
খোদা ও মুস্তফা বলে, মকবুল অধীনে বলে, শরীয়তে বান্দা দেখি হাকীকতে খোদা জানে 
ছল্লে আলা একি বাহার হইলরে । প্রভু আর তান মর্ম ভবে কে জানিবে বল 
প্রেমাকাশের উজ্জ্বল রবি ইমামুল আউলিয়া গাউসুল আ'যম মাইভভাগ্ারী (রোদি,) ০১০৭৯. 
সে প্রেমেরই দীক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, যা জগতগুরু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল গনি কাঞ্চনপুরী 
বৃন্দাবন, প্রেমনিধি গাউছে ধন" । এ প্রেমে সর্বত্র প্রভু দৃশ্যত কিংবা সবখানেতে আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র প্রশংসা যেমন প্রত্যেকে আপন আপন শক্তি-সাম্থ্য 
প্রভুর অস্তিত্ব মরমীয় দর্শন রয়েছে বিধায় জাগতিক মোহ মায়ায় যেমন জড়ায়না, অনুপাতে করে থাকেন, তেমনি আল্লাহর প্রতিনিধি ও নবীকুল সম্রাট (দ-)র 
তেমনি জগতের কিছুই উপেক্ষিত-নির্যাতিত হয়না । বরং সবকিছুই প্রভুর দর্পণ উত্তরসূরী গাউসুল আশ্যম হযরত শাহসূফী সৈয়্যদ আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারী 
মর্মে প্রেমের দৃষ্টিতে নিরীক্ষিত হয়। ইমামুল আউলিরা গাউসুল আযম (রা.)'র প্রশংসা-কীর্তনও নানা কণ্ঠে নানা ভাষায় ধ্বনিত হয়েছে। আলোচ্য 
মাইজভাণ্ডারী রোদ্ি.)*র খলিফাগণের ভাষায়, নিবন্ধে আমরা তার খলিফাগণের ভাষায় তার প্রশংসার কিছু অংশ তুলে ধরার 
১. “যে অবধি হদে প্রিয়া করেছে আসন, যে দিকে ফিরাই আঁখি পাই দর্শন' । প্রয়াস পাবো । 
২. "আরব আ'জম আওর মুলক সারে, ইয়ে হাপ্ত ইববলীম মে পিয়ারে, এক. মুজাদ্দিদে দ্বীন শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন হযরত আল্লামা সৈয়্যদ 
খুরশীদো মাহৃতাব্‌ ফলক্‌ কী তারে পিয়াকা আয়না ঝলক্‌ রহ ৫ । আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (কু.), ধার ব্যাপারে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী 
৩. 'জগত সারা পিয়ারে তোম হো, নয়ন তারা পিয়ারে তোম হো । (রা.) নিজ যবানে বলেন, “আমার আমিন মিঞ্কে আমার ছয়টি কিতাবের 


৪. “সূর্যের কিরণে, চন্দ্রের আলোকে, নক্ষত্র ঝলকে, পুষ্পের ইটকে; একটি দিয়েছি' ৷ যার লিখনীকে কেন্দ্র করে ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা 
গান 1 হত ত্যা।ল | 








হজরতের মধ্যম ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র ও অন্যতম খলিফা জনাব মৌলানা ছৈয়দ ৪৮ এ ভ রব 








| - ; 
সমষ্টির সারাংশ হিসেবে উপস্থাপন পূর্বক ধর্ম-দর্শন সমস্থিত এ তুরীব্বা-দর্শনের 
বিষয়ে এক সমৃদ্ধ, সহজ বোধ্য ও শক্তিশালী অবকাঠামো দীড় করা যাবে; ইন্শা 


আল্লাহু তা'আলা । 
৮১৩১০ কা পাক ++ ০১৬ ৪৮ 

















এবার আমাদের সমকালীন এক মাওলানার বক্তব্যও একটু লক্ষ্য করুন, যিনি 
পূর্বোক্ত মাওলানার চর্বিত তৃণের জাবর র কেটেছেন। 
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